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সূরা আল আনফাল; আয়াত ৬০-৬৪

-সূরা আনফােলর ৬০ নম্বর আয়ােত মহান আল্লাহ বেলেছন

كُمْ وَآخََرِنَ مِنْ دُونهِِمْ لاَ تعَْلَمُونهَُمُ هِ وَعَدُوالل لِ ترُْهِبُونَ بهِِ عَدُوَْةٍ وَمِنْ ربَِاطِ الْخ وا لَهُمْ مَا اسْتطََعْتمُْ مِنْ قُو وَأعَِد
اللهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا ُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِلِ اللهِ ُوَف إلَِيْكُمْ وَأنَْتمُْ لاَ تظُْلَمُونَ

শত্রুেদর  হুমিক  েমাকােবলার  জন্য  েতামরা  যথাসাধ্য  শক্িত  ও  অশ্ব  প্রস্তুত  রাখেব।  এ  িদেয়  েতামরা  আল্লাহর"
শত্রুেক, েতামােদর শত্রুেক এবং এরা ছাড়া অন্যেদর, যােদরেক েতামরা জান না িকন্তু আল্লাহ জােনন সন্ত্রস্ত
রাখেব, আর আল্লাহর পেথ যা ব্যয় করেব ওর পূর্ণ প্রিতদান েদয়া হেব এবং েতামােদর প্রিত অত্যাচার করা হেব না।"

((৮:৬০

আেগর পর্েব বলা হেয়িছল, মিদনার ইহুিদরা পয়গম্বর (দ.)এর সঙ্েগ েয চুক্িত ও প্রিতশ্রুিতেত আবদ্ধ হেয়িছল, অল্প
িকছু  িদেনর  মধ্েযই  তারা  অবলীলায়  েস  চুক্িত  ভঙ্গ  কের  এবং  মক্কার  মুশিরকেদরসঙ্েগ  েযাগােযাগ  প্রিতষ্ঠার
মাধ্যেম মুসলমানেদর িবরুদ্েধ নানা ষড়যন্ত্ের েমেত ওেঠ। ফেল আল্লাহর রাসূলও েঘাষণা কেরন েতামরা েযেহতু

চুক্িতভঙ্গ কেরেছা তাই আমরাও এখন আর ওই চুক্িত েমেন চলেত বাধ্য নই।

এই আয়ােত মহান সৃষ্িটকর্তা আল্লাহ তার পয়গম্বর এবং মুসলমানেদরেক উদ্েদশ্য কের বলেছন,  মুসলমানেদর সামিরক
শক্িত এমন অবস্থায় থাকেত হেব যােত, শত্রু পক্েষর মেন সব সময় আতঙ্ক িবরাজ কের এবং মুসলমানেদর ওপর আক্রমেণর
িচন্তাও েযন তােদর মাথায় না আেস। কােজই এখােন িনর্েদশ েদয়া হেয়েছ মুসলমানেদর আত্মরক্ষার জন্য সর্েবাচ্চ
সামিরক শক্িত সব সময় প্রস্তুত রাখেত হেব। যুদ্ধাস্ত্র সংগ্রেহর ব্যাপাের সর্েবাচ্চ প্রেচষ্টা চালােত হেব।

আর এটা মেন রাখেত হেব ইসলামেক রক্ষার জন্য েয যত ব্যয় করেব মহান আল্লাহ তার পূর্ণ প্রিতদান িদেবন।

-সূরা আনফােলর ৬১ ও ৬২ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

مِعُ الْعَليِمُ (61) وَإنِْ ُرِيدُوا أنَْ يَخْدَعُوكَ فَإِن حَسْبَكَ هُ هُوَ السِهِ إنلْ عَلَى الللْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتوََك وَإنِْ جَنَحُوا للِس
اللهُ هُوَ الذِي أيَدَكَ بنَِصْرهِِ وَباِلْمُؤْمِنِنَ

আর  যিদ  তারা  সন্িধর  িদেক  ঝুঁেক  পেড়  তাহেল  তুিমও  সন্িধর  িদেক  বুঁকেব  এবং  আল্লাহর  ওপর  িনর্ভর  করেব।"
(িনশ্চয়ই  িতিন  সর্বশ্েরাতা,  সর্বজ্ঞ।”  (৮:৬১

তারা  যিদ  েতামােক  প্রতািরত  করেত  চায়  তাহেল  েতামার  জন্য  আল্লাহই  যেথষ্ট।  িতিন  েতামােক  স্বীয়  সাহায্য  ও“
(িবশ্বাসীগণ দ্বারা শক্িতশালী কেরেছন।"  (৮:৬২



আেগর আয়ােত মুসলমানেদরেক শত্রুর ষড়যন্ত্র েমাকােবলা করার জন্য প্রস্তুত থাকেত বলা হেয়েছ। এই আয়ােত বলা
হচ্েছ-েকউ  েযন  মেন  না  কের  েয,  ইসলাম  যুদ্ধ  বা  সিহংসতার  ব্যাপাের  উদ্বুদ্ধ  কের।  আেগ  যা  বলা  হেয়েছ  তা
সম্পূর্ণ আত্মরক্ষার জন্য বলা হেয়েছ,  মুসলমানেদরেক প্রথম হামলাকারী হেত িনেষধ করা হেয়েছ। কােজই ইসলােমর
শত্রুরা যিদ মুসলমানেদর ওপর হামলার িচন্তা বাদ েদয় এবং শান্িত স্থাপেনর ব্যাপাের আগ্রহ ব্যক্ত কের তাহেল

মুসলমানেদরেক তা েমেন েনয়ার িনর্েদশ েদয়া হেয়েছ এবং বলা হেয়েছ, আল্লাহর ওপর পূর্ণ িনর্ভর করেত।

তেব  ইসলােমর  শত্রুরা  যিদ  এেত  প্রতারণার  আশ্রয়  েনয়  তাহেলও  ভেয়র  েকােনা  কারণ  েনই।  কারণ  মহান  আল্লাহ
মুসলমানেদর  সােথ  রেয়েছন।  িতিনই  মুসলমানেদরেক  প্রতারণার  হাত  েথেক  রক্ষা  করেবন।  এই  আয়াত  েথেক  এটাই  েবাঝা

যায়, ইসলাম যুদ্েধর পক্েষ নয় বরং শক্িত প্রদর্শেনর পিরবর্েত শান্িতর পক্েষ উদ্বুদ্ধ কর।

পিবত্র কুরআেনর এই আয়াতগুেলা েথেক এটা সুস্পষ্ট েয,  ইসলাম যুদ্ধ,  সিহংসতােক সমর্থন কের না। ইসলাম সব সময়
শান্িতপূর্ণ উপায়েক প্রাধান্য েদয় তেব আক্রান্ত হেল িকংবা েকাথাও অত্যাচার অিবচার ও ৈবষম্য দূর করার জন্য
সত্য, ন্যায় ও ইনসাফ প্রিতষ্ঠার জন্য প্রেয়াজেন যুদ্ধ করােক ইসলাম স্বাগত জানায়। পশাপািশ ইসলাম মুসলমানেদর
প্রিতরক্ষা  শক্িত  েজারদার  করার  উপেদশ  েদয়  যােত  শত্রুপক্ষ  যুদ্ধ  বা  সিহংসতার  পথ  পিরহার  কের  শান্িত

স্থাপেনর  ব্যাপাের  আগ্রহী  হয়।

-সূরা আনফােলর ৬৩ ও ৬৪ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

وَألَفَ بَْنَ قُلُوبهِِمْ لَوْ أنَْفَقْتَ مَا فِي الأْرَْضِ جَمِيعًا مَا ألَفْتَ بَْنَ قُلُوبهِِمْ وَلَكِن اللهَ ألَفَ بَيْنَهُمْ إنِهُ عَزِزٌ حَكِيمٌ (63) يَا
هَا النِي حَسْبُكَ اللهُ وَمَنِ اتبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِنَ ((64 َأ

িতিন মুিমনেদর পরস্পেরর হৃদেয়র মধ্েয প্রীিত স্থাপন কেরেছন, পৃিথবীর যাবতীয় সম্পদ ব্যয় করেলও তুিম তােদর"
হৃদেয়  প্রীিত  স্থাপন  করেত  পারেত  না।  িকন্তু  আল্লাহ  তােদর  মধ্েয  প্রীিত  স্থাপন  কেরেছন।  িনশ্চয়ই  িতিন

(পরাক্রমশালী,  প্রজ্ঞাময়।”  (৮:৬৩

(েহ নবী! েতামার জন্য ও েতামার অনুসারী িবশ্বাসীগেণর জন্য আল্লাহই যেথষ্ট।" (৮:৬৪“

আেগর আয়ােতর ধারাবািহকতায় এই আয়ােতও নবী কিরম (সা.)এর প্রিত আল্লাহর িবেশষ রহমত ও সাহায্েযর িদেকই ইঙ্িগত
করা হেয়েছ। রাসুেল েখাদা (সা.)েক উদ্েদশ্য কের বলা হেয়েছ, মুসলমানেদর এই িবশাল জামাত যারা আজ েতামার সােথ
রেয়েছ,  ইসলাম গ্রহেণর আেগ এরা এেক অপেরর প্রিত এত েবিশ িবদ্েবষী ও িহংসা প্রবণ িছল েয, তুিম যিদ দুিনয়ার
সমস্ত  সম্পদও  ব্যয়  করেত  তাহেলও  তােদর  মধ্যকার  ৈবরী  সম্পর্েকর  অবসান  করেত  পারেত  না।  িকন্তু  মহান  আল্লাহ
ইসলােমর ছায়াতেল তােদর মধ্যকার শত্রুতােক প্রীিত ও বন্ধুত্েব পিরণত কেরেছন, তােদরেক েতামার অনুগত কেরেছন।
কােজই  েহ  পয়গম্বর!  তুিম  শত্রুেদর  ছলচাতুরী  বা  প্রতারণার  ব্যাপাের  িচন্িতত  হেব  না।  আল্লাহ  এবং  মুিমনরা

সম্িমিলতভােব েতামার পােশ রেয়েছন।

এই আয়াত েথেক আমরা এটা বুেঝ িনেত পাির েয, মহান আল্লাহ ইমােনর ছায়ায় মুিমনেদরেক প্রীিতর বন্ধেন আবদ্ধ কেরন
এবং  তােদর  মন  েথেক  িবদ্েবষ  ও  িহংসা  দূর  কের  েদন।  তাই  ভােলাবাসা  ও  প্রীিতর  সম্পর্ক  এবং  ঐক্য  এসবই  মহান



সৃষ্িটকর্তা আল্লাহর দান। এটা মুিমনেদরই ৈবিশষ্ট্য।


